
েহ আল্লাহ! আপিন আমার অন্তের নূর (বা আেলা) দান করুন,
আমার েচােখ নূর দান করুন, আমার শ্রবণশক্িতেত নূর দান

করুন, আমার ডােন নূর দান করুন, আমার বােম নূর দান করুন,
আমার উপের নূর দান করুন, আমার িনেচ নূর দান করুন, আমার

সামেন নূর দান করুন, আমার েপছেন নূর দান করুন, আমার জন্য
নূর দান করুন।

ইবন আব্বাস রািদয়াল্লাহু আনহু েথেক বর্িণত, িতিন বেলন, আিম মাইমুনাহর িনকট রাত যাপন
কির। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাহ ওেঠ প্রেয়াজন পূরণ করেলন, তাপর

দুইহাত ও েচহারা ধুইেলন। তারপর ঘুমােলন অতঃপর ঘুম েথেক উঠেলন। তার জন্য পািনর
পাত্রিট আনা হেলা িতিন পাত্েরর মুখ খুলেলন। অতঃপর িতিন দুইিট ওযূর মােঝ মধ্যপন্থী
ওযূ করেলন, যােত বাড়ােলন না অথচ পিরপূর্ণ ওযূ করেলন। িতিন সালাত আদায় করেলন। আিম

তােক পর্যেবক্ষণ করিছ েদেখ েফলেবন অপছন্দ কের েগাপনীয়তা অবলম্বন কের উঠলাম। আিম ওযূ
করলাম। িতিন সালােত দাড়ােল আিমও তার বাম পােশ দাঁড়ালাম। িতিন আমার কান ধের আমােক তার

ডান পােশ ঘুিরেয় িদেলন। তারপর েতর রাকা‘আত সালাত পূর্ণ করেলন। তারপর িতিন কাত হেয়
নাক েডেক ঘুমােলন। তার অভ্যাস িছল যখন ঘুমােতন নাক ডাকেতন। তারপর িবলাল সালােতর

েঘাষণা িদেল িতিন সালাত আদায় কেরন তেব ওযূ করেলন না। িতিন েদা‘আয় বলেতন, “েহ আল্লাহ!
আপিন আমার অন্তের নূর (বা আেলা) দান করুন, আমার েচােখ নূর দান করুন, আমার

শ্রবণশক্িতেত নূর দান করুন, আমার ডােন নূর দান করুন, আমার বােম নূর দান করুন, আমার
উপের নূর দান করুন, আমার িনেচ নূর দান করুন, আমার সামেন নূর দান করুন, আমার েপছেন নূর

দান করুন, আমার জন্য নূর দান করুন”।
[সহীহ] [মুত্তাফাকুন ‘আলাইিহ (বুখারী ও মুসিলম)।]

এ হাদীসিটেত ইবন আব্বাস রািদয়াল্লাহু আনহুমা সংবাদ েদন, িতিন তার খালা ও রাসূেলর স্ত্রী
মাইমুনাহর  িনকট  রাত  যাপন  কেরন।  “িতিন  তার  প্রেয়াজন  পূরণ  করেলন”।  অর্থাৎ  রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ  ওয়াসাল্লাম  পায়খানা  েপশােবর  প্রেয়াজন  সারেলন।  “তাপর  দুইহাত  ও
েচহারা ধুইেলন। তারপর ঘুমােলন”। প্রেয়াজন পুরণ করার পর েস তার েচহারা দুইেলন উদ্েযামী
হওয়ার জন্য এবং পিরচ্ছন্নতার জন্য হাত ধুইেলন। “তারপর ঘুম েথেক উেঠ পািনর পাত্েরর িনকট
আসেলন ও তার মুখ খুলেলন”। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম ঘুম েথেক
ওঠার পর পাত্েরর িনকট েগেলন এবং পাত্েরর িভতেরর পািন বা অন্য িকছু সংরক্ষেণর জন্য েস রিশ
িদেয়  মুখ  বাঁধা  হয়  তা  খুলেলন।  “অতঃপর  ওযূ  করেলন”  সালােতর  ওযূর  মেতা।  “দুইিট  ওযূর  মােঝ
মধ্যপন্থী ওযূ করেলন” তােত েকান কমিত ও বাড়াবািড় িছল না” তা িছল মাঝামািঝ। এ কারেণই িতিন
বেলন, েবিশ করেলন না অর্থাৎ িতনবােরর কেমর মধ্েয সারেলন। এিট জােয়য আেছ তেব সুন্নাত হেলা
িতনবার।  “অথচ  িতিন  পিরপূর্ণ  ওযূ  করেলন”।  অর্থাৎ  েযখােন  পািন  েপৗঁছােনা  ওয়ািজব  েসখােন
পািন েপৗঁছােলন। এতটুকু স্থােন পািন েপৗঁছােনা ওয়ািজব। “িতিন সালাত আদায় করেলন” অর্থাৎ
রােতর  সালাত।  “আিম  দাঁড়ালাম  ও  েগাপনীয়তা  অবলম্বন  করলাম”  ইবনু  আব্বাস  রািদয়াল্লাহু
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আনহুমা  বেলন:  িতিন  নবী  সাল্লাল্লাহু  আলািইহ  ওয়াসাল্লােমর  কর্মগুেলা  পর্যেবক্ষণ  করেত
িছেলন, তেব িতিন তা ছািপেয় েগেলন ও তার িবপরীত প্রকাশ করেলন েযন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম  না  বুেঝন  েয  েস  তােক  পর্যেবক্ষণ  করেছ।  এ  জন্েয  িতিন  বেলেছন:  “আিম  তােক
পর্যেবক্ষণ  করিছ  েসটা  অপছন্দ  কের”  অর্থাৎ  আিম  তােক  েদখিছ  ও  তার  কর্মগুেলা  পর্যেবক্ষণ
করিছ। এ কারেণ ইবন আব্বাস রািদয়াল্লাহু আনহু ছািপেয় েগেছন এবং েদেখ না-েদখার ভান কেরেছন।
কারণ মানুষ িনেজর ঘের একািক হেল এমন িকছু কাজ কের যা েকউ েদখুক েসটা েস চায় না, অথবা তার
পর্যেবক্ষণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম েজেন েফলেল হয়েতা িতিন িকছু আমল েছেড়ও
িদেত পােরন, কারণ তার অভ্যাস িছল উম্মেতর ওপর ফরয হেয় যাওয়ার আশঙ্কায় িতিন কতক আমল েছেড়
িদেতন।  ইবন  আব্বাস  তার  কর্মগুেলা  েগাপন  রাখেত  চাইেলন  েযন  েস  নবী  সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ
ওয়াসাল্লােমর ঘুম েথেক ওঠা হেত সালােতর জন্েয আহ্বানকারীর আসা পর্যন্ত সকল আমল খুিটেয়
খুৃিটেয়  েদখেত  পােরন।  এটা  তার  সরাসির  ইলম  অর্জন  করার  প্রবল  আগ্রেহর  বিহঃপ্রকাশ।  িতিন
বেলন “আিম ওযূ করলাম” অপর বর্ণনায় বর্িণত: “আিম ওযূ করলাম িতিন েযভােব ওযূ করেলন”। সহীহ
বুখারীর অপর বর্ণনায় বর্িণত:  “আিম উেঠ দাড়ালা এবং িতিন যা করেলন আিমও তা করলাম”। “িতিন
সালােত দাড়ােল আিমও তার বাম পােশ দাঁড়ালাম”। অর্থাৎ ইবন আব্বাস যখন েদখেলন রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ  ওয়াসাল্লাম  সালােত  প্রেবশ  করেলন  তখন  িতিন  িনেজও  ওযূ  করেলন  এবং
রাসূেলর সােথ সম্পৃক্ত হেলন। তেব িতিন তার বাম পােশ দাড়ােলন। “তাই িতিন আমার কান ধেরন”
অর্থাৎ,  রাসূলুল্লাহ  সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ  ওয়াসাল্লাম  তার  কান  ধরেলন  এবং  তােক  বাম  িদক
েথেক ঘুিরেয় তার ডান পােশ িনেয় েগেলন। অপর বর্ণনায় বর্িণত: “তার ডান হাত আমার মাথার ওপর
রাখেলন  এবং  স্বীয়  হাত  দ্বারা  আমার  ডান  কান  ধরেলন  এবং  মলেত  লাগেলন”।  প্রথেম  হাত  রাখেলন
যােত কান ধরেত পােরন অথবা হাত প্রথেম মাথাই পড়িছল অথবা যােত হােতর বরকত তার ওপর অবতীর্ণ
হয় যার দ্বারা েস এ মজিলশ ও অন্যান্য মজিলেশর সব আমল সংরক্ষণ করেত সক্ষম হয়। েস বলল, “এবং
তা েমাছড়ােলন”। হয় সুন্নােতর েখলাফ করার কারেণ সর্তক করেত, অথবা এ সব কর্মসমূহ সংরক্ষেণ
তার সতর্কতা বৃদ্িধ করার জন্য, বা তার তন্দ্রাচ্ছন্নতা দূর করার জন্য, অথবা বাম েথেক ডােন
ঘুরােনার  জন্য,  অথবা  িবষয়িট  রােতর  অন্ধকাের  হওয়ােত  তার  িনঃসঙ্গতা  দূর  করার  জন্য  েযমন
সহীহ বুখািরর বর্ণনায় িবষয়িট ইবন আব্বাস িনেজই স্পষ্ট কেরন, অথবা তােক জাগােনার জন্য বা
তার প্রিত মহব্বত প্রকাশ করার জন্য। কারণ, কম বয়স হওয়ার কারেণ তার অবস্থা এরই দািবদার।
“তারপর িতিন আমােক তার ডান িদেক ঘুিরেয় িদেলন”। অর্থাৎ তােক বাম িদক েথেক ঘুিরেয় তার ডান
পােশ িনেয় েগেলন। মুক্তাদী একজন হেল এিটই তার দাড়ােনার স্থান। “তার সালাত পূর্ণ হল”। এ
কথার ব্যাখ্যা িতিন কেরন। “েতর রাকা‘আত সালাত পূর্ণ করেলন”। অর্থাৎ এ রােত রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ  ওয়াসাল্লাম  িবিতরসহ  েতর  রাকা‘আত  সালাত  আদায়  কেরন।  প্রিত  দুই
রাকা‘আেতর পর সালাম দ্বারা ব্যবধান কেরন। েযমনিট সহীহ বুখারীর বর্ণনায় বর্িণত: প্রিত দুই
রাকা‘আেত  সালাম  িফরােতন।  সহীহ  বুখারী  ও  মুসিলেমর  অপর  বর্ণনায়  বর্িণত:  “তারপর  িতিন  দুই
রাকা‘আত পেড়ন, তারপর দুই রাকা‘আত, তারপর দুই রাকা‘আত, তারপর দুই রাকা‘আত, তারপর দুই রাকা‘আত,
তারপর দুই রাকা‘আত, তারপর এক রাকা‘আত িবিতর আদায় কেরন। অর্থাৎ দুই রাকাত েথেক পৃথক কের এক
রাতাক আদায় কেরন। কারণ, দুই রাকা‘আত, দুই রাকা‘আত কের ছয় বার পড়েল িবিতেরর এক রাকা‘আত ছাড়া
েমাট  বােরা  রাকা‘আত  হেব।  রাসূেলর  েমাট  সালাত  িছল  েতর  রাকা‘আত।  তাহেল  িবিতর  েকবল  এক
রাকা‘আত  বাকী  িছল।  “তারপর  িতিন  কাত  হেয়  নাক  েডেক  ঘুমােলন”।  অর্থাৎ.  িতিন  এমন  আওয়ােজ
িনঃশ্বাস  ছাড়েতন  তার  নাক  ডাকার  আওয়াজ  েশানা  েযত।  আর  তার  অভ্যাস  িছল  যখন  ঘুমােতন  নাক
ডাকেতন।  “তারপর  িবলাল  সালােতর  েঘাষণা  িদেলন”  অর্থাৎ  িতিন  তােক  ফজেরর  সালাত  সম্পর্েক
অবিহত করেলন। “ফেল িতিন প্রথেম ফজেরর সুন্নাত পড়েলন। তারপর িতিন মসিজেদ গমন করেলন এবং
ফজেরর সালাত জামা‘আেত আদায় করেলন। তেব ওযূ করেলন না। বরং পূর্েব ওযূ দ্বারা সালাত আদায়
করেলন”। এিট তার ৈবিশষ্ট্য। তার ঘুম ওযূ ভঙ্গকারী নয়। কারণ,  তার েচাখ ঘুমায় িকন্তু তার
অন্তর  জাগ্রত  থােক।  যিদ  েকান  নাপাকী  েবর  হেতা  তেব  িতিন  অবশ্যই  অনুভব  করেতন।  িকন্তু
অন্যান্য মানুষ তার মেতা নয়। এ কারেণই আেয়শা রািদয়াল্লাহু আনহা যখন বলেলন, “আপিন িবিতর
পড়ার  আেগ  ঘুমান?  িতিন  বেলন,  (েহ  আেয়শা  আমার  দুই  েচাখ  ঘুমায়  আমার  অন্তর  ঘুমায়  না)।  িতিন
েদা‘আয়  বলেতন,  অর্থাৎ  এ  রােতর  েদা‘আসমূেহর  মধ্েয  এিট  একিট  েদা‘আ  “েহ  আল্লাহ!  আপিন  আমার



অন্তের নূর (বা আেলা) দান করুন, আমার েচােখ নূর দান করুন, আমার শ্রবণশক্িতেত নূর দান করুন,
আমার ডােন নূর দান করুন, আমার বােম নূর দান করুন, আমার উপের নূর দান করুন, আমার িনেচ নূর
দান করুন,  আমার  সামেন নূর  দান  করুন,  আমার  েপছেন নূর  দান  করুন,  আমার  জন্য  নূর  দান  করুন”।
িতিন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্েগ ও িদক সমূেহ নূর কামনা কেরন। এ দ্বারা উদ্েদশ্য হক ও তার রশ্িনর
বর্ণনা  করা  এবং  তার  প্রিত  পথ  েদখােনা।  ফেল  িতিন  তার  সমগ্র  অঙ্গ,  েদহ,  কার্যকলাপ,  উঠবস,
অবস্থা এবং ছয়িট িদকসহ সব িবষেয় নূর কামনা কেরন যােত তার েকান িকছুই তার েথেক িবচ্যুত না
হয়।
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